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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
町5°C亨颈不町11
অতীতজন্ম-বৃত্তান্ত। পরিশেষে সমবধান অর্থাৎ অতীতবস্তু-বৰ্ণিত পাত্রদিগের সহিত বৰ্ত্তমানবস্তু-বণিত ব্যক্তিদিগের অভেদ প্ৰদৰ্শন ।
উল্লিখিত অংশবিভাগ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে বৰ্ত্তমানবস্তুটী মূল জাতকের অঙ্গ নহে, ব্যাখ্যামাত্র। সমবধানগুলি বৌদ্ধদিগের জন্মান্তরিবাদের সমর্থক। র্যাহারা আত্মা মানেন না। তঁাহারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন ইহা কিছু বিচিত্র নয় কি ? * বৌদ্ধমতে জীবগণ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি ; + মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্কন্ধগুলির ধ্বংস হয় ; কিন্তু জীবের কৰ্ম্ম তন্মুহুর্তে নূতন স্কন্ধ উৎপাদিত করিয়া লোকান্তরে নবজীবন লাভ করে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি এরূপ হয়, তবে কৰ্ম্মকেই আত্মা বল না কেন ? বৌদ্ধের উত্তর দিবেন, নামে কিছু আসিয়া যায় না ; কিন্তু আত্মবাদীরা আত্মা নামে যে নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন, কৰ্ম্ম তাহা নহে ; স্কন্ধ অপেক্ষা কৰ্ম্মের স্থায়িত্ব অধিক বটে ; কিন্তু কৰ্ম্মও নশ্বর-বহু সংসার’ ভ্ৰমণের পর, বহু সাধনা ও ধ্যান ধারণার পর কৰ্ম্মের লয় হয় ; তখন আর পুনর্জন্ম ঘটে না ; ইহারই নাম নিৰ্বাণ । ৪ জগতে আকাশ ও নির্বাণ কেবল এই পদার্থ छ्छ्रेप्ने निङा, आमा नभर्छ अनिङा ।
মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত তাহা নির্দেশ করা কঠিন। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের জাতকমালা নামে একখানি সংস্কৃত গ্ৰন্থ আছে। ইহাতে ৩৪টী মাত্র জাতিক দেখা যায়। ৪ কেহ কেহ বলেন, এই ৩৪টাই আদিজাতক এবং এই সমস্ত জানিতেন বলিয়া গৌতমবুদ্ধ “চতুস্ত্রিংশজাতকজ্ঞ” নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন, কারণ চৌত্ৰিশটা জাতিক জানা অসাধারণত্বের পরিচায়ক নহে; বিশেষতঃ উদীচ্য বৌদ্ধদিগেরই মহাবস্তু নামক অপর একখানি
গ্ৰন্তে প্ৰায় ৮০টি জাতকের উল্লেখ দেখা যায়। অধ্যাপক হজসনও বলেন তিববতদেশে নাকি ৫৬৫টী জাতকবিশিষ্ট একখানি বৃহৎ জাতকমালা আছে। অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে বুদ্ধের “চতুস্ত্রিংশজাতকজ্ঞ” নাম আৰ্য্যশূর-রচিত জাতকমালার পরবত্তী সময়ে কল্পিত হইয়াছিল।
দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধ শাস্ত্ৰ উদীচ্য বৌদ্ধশাস্ত্ৰ অপেক্ষা বহুপ্ৰাচীন। ইহাতে
Y S L SBBBB KDD LLLt KKLLL SDBYS S KSDDDDD LL L DDBD KDDDBB DLDLL KB DBDBBDDSBBB S DDBDDS GBY DDS BD DDK DLSS DDBBDB LL LD BBS EK BLB DK BKD DD BDB KEi DDD S
SS SsLGLGD BDBY LLKK DS EEt S YKEBDBDDOBDSSSDLB YKDBB নাই ।
S S BDDD SDDD BBDBS SS SYLLD S BED DDBDD S SYKD DD DDBDDB DBBDY B BDBB DDDBSS DDBgBBDD DDSDD DBDDBK পরিনির্বাণ । ইহা লাভ করিলে পুনজন্ম ভোগ করিতে হয় না।
$ এই জাতকগুলির নাম ঃ-ব্যাস্ত্রী, শিবি, কুন্মাষপিণ্ডী, শ্ৰেষ্ঠী, অবিসহ্য শ্রেষ্ঠী, শশী, আগন্ত, D BS DDBDS DBBSKDS DDDS BDD DDSDBBLKS DLDDBDBS BBBDHDDDBDS BDYS iBDS DBDS LTgDSLSS D SBBBS BBS DDDS BDBBS DDBDBSBDuYSDDBB DLLS ক্ষান্তি, ব্ৰহ্ম, হস্তী, সুতসোম, অয়োগৃহ, মহিষ, শতপত্র। ইহাদের মধ্যে ব্যান্ত্রী, মৈত্রীবল, অপুত্র ও
S t DDT TBKuB DLDDDB BES D S BLBD KLDgD DB
BL EiD LDDDDS BDDB YYKSDD BLTDBY BgDB gDDDDEDBDY SAAASS EBDDS *twitz, *Softwsky witfoetus gCastgtv585 ( & 0 )
VEIKS 硕可可颈-可博
SRST:
R











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:জাতক_(প্রথম_খণ্ড)_-_ঈশানচন্দ্র_ঘোষ.pdf/৭&oldid=1719774' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				০৬:২৮, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৬:২৮টার সময়, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।
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